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বর্তমান জগেত অেনক মানুেষর দািরদ্র ও অভাব-অনটন এবং তীব্র শ্েরণী-ৈবষম্য জ্ঞানী ও িচন্তাশীল ব্যক্িতেদর
দৃষ্িট  আকর্ষণ  কেরেছ।  আর  তাঁরা  এ  সমস্যার  সমাধান  ও  িবপজ্জনক  শ্েরণী-ৈবষম্য  কিমেয়  আনার  ব্যাপাের  িচন্তা

করেত বাধ্য হচ্েছন।

পিবত্র  ইসলাম  ধর্ম  ধন-সম্পদ  পুঞ্জীভূত  করােক  প্রিতেরাধ  ও  দািরদ্র্য  িবেমাচন  করার  জন্য  দান-সদকা  এবং
যাকােতর িবধান প্রবর্তন কেরেছ। আর এ িবধােনর লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য হচ্েছ,িনেজেদর ধন-সম্পেদর একিট িনর্িদষ্ট

অংশ দিরদ্র ও অভাবীেদর মধ্েয দান করার ব্যাপাের ধনবান ব্যক্িতবর্গ েযন বাধ্য থােক।

পিবত্র েকারআেনর বহু স্থােন এ িবষয়িট উল্িলিখত হেয়েছ। আর এ ব্যাপাের এত গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ েয,সাধারণভােব
ইসলাম ধর্েমর সবেচেয় বড় ফরয িবধান নামায আঞ্জাম েদয়ার পাশাপািশ এর উল্েলখ করা হেয়েছ। মহান আল্লাহ পিবত্র

,েকারআেন বেলেছন

لاةَ وَآتوَُا الزكاةَ وَأمََروا باِلمَعروفِ وَنهََوا عَنِ المُنكَرِ وَللِهِ عاقِبَةُ الأمُورِ أقَامُوا الص

েতামরা নামায কােয়ম কর ও যাকাত প্রদান কর;আর েতামরা েয সৎকাজ আঞ্জাম েদেব তা মহান আল্লাহর কােছ পােব।”১“

যাকাত ফরয হওয়ার অন্তর্িনিহত কারণ

ইসলাম  ধর্েমর  মহান  ইমামগণ  িনেজেদর  হাদীস  ও  বাণীসমূেহ  যাকাত  ফরয  হওয়ার  মূল  রহস্য  বর্ণনা  কেরেছন।  এভােব
,তাঁরা মুসলমানেদরেক তা আদায় করেত উদ্বুদ্ধ কেরেছন। ইমাম জাফর সােদক (আ.) বেলেছন

িনশ্চয়ই ধনীেদর পরীক্ষা করা এবং দিরদ্রেদর সাহায্য করার জন্য যাকাত ফরয করা হেয়েছ। আর যিদ সবাই তােদর ধন-“
সম্পেদর  যাকাত  প্রদান  করত  তাহেল  েকান  মুসলমানই  দিরদ্র  ও  অভাবী  থাকত  না  এবং  মহান  আল্লাহ  তার  (দিরদ্র-
অভাবীর) জন্য যা ধার্য কেরেছন তা (যাকাত)    দ্বারা অভাবমুক্ত হেয় েযত আর একমাত্র ধনীেদর পােপর কারেণ (যাকাত
আদায়  না  করার  কারেণই)  মানুষ  অভাবগ্রস্ত,দিরদ্র,ক্ষুধার্ত  ও  বস্ত্রহীন  হেয়েছ।  তাই  যারা  তােদর  িনেজেদর
সম্পেদ মহান আল্লাহর অিধকার আদায় করা েথেক িবরত েথেকেছ তােদরেক স্বীয় রহমত ও করুণা েথেক বঞ্িচত রাখা মহান

আল্লাহর জন্য েশাভনীয় ও যথার্থ।”২

,ইমাম সােদক (আ.) আেরা বেলেছন

িনশ্চয়ই মহান আল্লাহ ধনীেদর ধন-সম্পেদ দিরদ্রেদর জন্য একিট অংশ ফরয কের িদেয়েছন;তাই ধনীরা তা আদায় না করা“
পর্যন্ত (মহান আল্লাহর কােছ) প্রশংিসত হেব না। আর ঐ ফরয অংশিট হচ্েছ যাকাত যার দ্বারা মুসলমানগণ রক্তপাত
বন্ধ  রাখেত  পারেব  (অর্থাৎ  জীবেন  িনরাপত্তা  আনয়ন  করেত  পারেব)।  আর  এ  যাকাত  আদায়  করার  মাধ্যেমই  মুসলমানগণ



মুসলমান বেল গণ্য হয়।”৩

: ইমাম সােদক (আ.)-এর এ বাণীিটও দৃষ্িট আকর্ষণেযাগ্য

িনশ্চয়ই  মহান  আল্লাহ  প্রিত  এক  হাজার  িদরহােম  ২৫  িদরহাম  যাকাত  িহেসেব  িনর্ধারণ  কেরেছন।  কারণ  িতিন  মানব“
জািতেক সৃষ্িট কেরেছন (এবং িতিন তােদর প্রেয়াজনীয় পিরমাণ সম্পর্েক জ্ঞাত)। িতিন জােনন েয তােদর মধ্য েথেক
কারা ধনী ও কারা দিরদ্র,কারা শক্িতশালী এবং কারা দুর্বল। িতিন জােনন েয,প্রিত হাজার ব্যক্িতর মধ্েয ২৫ জন
দিরদ্র আেছ (অর্থাৎ দুর্বল এবং এ ধরেনর ব্যক্িতবর্গ যারা কাজ করেত অক্ষম এবং তাৎক্ষিণক ত্রাণ ও সাহায্েযর
মুখােপক্ষী তারাই এেদর অন্তর্ভুক্ত)। আর যিদ এমন না হেতা (অর্থাৎ তােদর সংখ্যা এর েচেয় েবিশ হেতা) তাহেল
তােদর  অংশও  বৃদ্িধ  েপত।  কারণ  মহান  আল্লাহ  তােদর  স্রষ্টা  এবং  িতিন  তােদর  অবস্থা  সম্পর্েক  উত্তমরূেপ

জ্ঞাত।”৪

পিবত্র ইসলাম ধর্ম আনুষ্ঠািনকভােব স্েবচ্ছাচারী ধনীেদর জন্য িবপেদর ঘন্টা বািজেয় িদেয়িছল এবং তােদরেক ঐ
.,সব িবপদাপদ সম্পর্েক সেচতন কেরেছ যা শ্েরণী-ৈবষম্েযর জন্ম েদয়। মহানবী (সা.) বেলেছন

েতামােদর ধন-সম্পদেক যাকােতর মাধ্যেম সংরক্ষণ কর...।”৫“

েকননা এ িবষয়িট স্পষ্ট েয,অত্যিধক অন্যায়,েচৗর্যবৃত্িত এবং কিমউিনজেমর প্রিত অশুভ অনুেরাগ ও েঝাঁক তীব্র
অভােবর ফলশ্রুিতেতই সৃষ্ট হেয়েছ।

যা িকছু ওপের বর্িণত হেয়েছ তা যাকােতর অর্থৈনিতক িদক িবেবচনা কেরই বর্িণত হেয়েছ। তেব এ কথা িবস্মৃত হওয়া
অনুিচত েয,যাকােতর আধ্যাত্িমক িদক যাকােতর অর্থৈনিতক িদক অেপক্ষা আেরা অিধক গুরুত্বপূর্ণ। হযরত আলী (আ.)

,বেলেছন

নামােযর  পাশাপািশ  যাকাতেকও  মহান  আল্লাহর  ৈনকট্য  লােভর  মাধ্যম  করা  হেয়েছ।  অতঃপর  েয  ব্যক্িত  প্রসন্ন“
িচত্েত  যাকাত  প্রদান  করেব  তা  তার  পাপসমূেহর  কাফ্ফারাহ্  হেয়  যােব  এবং  তা  েদাযেখর  আগুন  েথেক  তােক  রক্ষা

করেব। এজন্য ইচ্ছার িবরুদ্েধ যাকাত আদায় করা এবং যাকাত আদায় কের িবমর্ষ হওয়া অনুিচত।”৬

,অপর একিট স্থােন িতিন বেলেছন

সাবধান! সাবধান! েতামরা যাকাত আদায় করেত েযন ভুেলা না;েকননা যাকাত মহান আল্লাহর ক্েরাধ প্রশিমত কের।”৭“

যারা যাকাত েদয় না

এ  সব  কারেণ  পিবত্র  ইসলাম  ধর্ম  যাকাত  না  েদয়ার  ব্যাপাের  কেঠার  িনেষধাজ্ঞা  আেরাপ  কেরেছ।  আর  েয  সব  ধনবান-
িবত্তশালী ব্যক্িত যাকাত আদায় করা েথেক িবরত থােক তােদরেক ইসলাম কেঠার ভাষায় িতরস্কার ও িনন্দা কেরেছ।

: ইমাম বােকর (আ.) বেলেছন,“আমরা হযরত আলী (আ.)-এর গ্রন্েথ েপেয়িছ েয,রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বেলেছন



যখন যাকাত আদায় করা হেব না তখন এ পার্িথবজগৎ মহান আল্লাহর েনয়ামতসমূহ েথেক বঞ্িচত হেব।”৮“

,ইমাম সােদক (আ.) বেলেছন

েয  ব্যক্িত  যাকােতর  সর্বিনম্ন  পিরমাণ  অর্থাৎ  এক  কীরাৎ  আদায়  করা  েথেক  িবরত  থাকেব  েস  মুিমনও  নয়,মুসলমানও“
”নয়।

ইসলাম  এ  সামািজক  িবষয়িটেক  এতটা  গুরুত্ব  েদয়  েয,মহানবী  (সা.)  এমন  কিতপয়  মুসলমান  যারা  অিত  গুরুত্বপূর্ণ  এ
িবষয়েক সাধারণ িবষয় বেল মেন করত এবং দিরদ্রেদর অিধকারসমূহ আদায় করত না তােদরেক আনুষ্ঠািনকভােব মসিজদ েথেক

,েবর কের িদেয়িছেলন। ইমাম বােকর (আ.) বেলেছন

একদা মহানবী (সা.) মসিজেদ উপস্িথত হেয় পাঁচ ব্যক্িতেক মসিজদ েথেক বিহষ্কার করা পর্যন্ত বলেত লাগেলন,“েহ“
অমুক! উেঠ দাঁড়াও। েহ অমুক! উেঠ দাঁড়াও। েহ অমুক! উেঠ দাঁড়াও। অতঃপর িতিন (তােদরেক) আেদশ িদেয় বলেলন : আমােদর

মসিজদ েথেক েবর হেয় যাও। যাকাত আদায় না কের এ মসিজেদ েতামরা নামায পড়েত পারেব না।”৯

ইসলােম অর্থৈনিতক স্বাধীনতা ও  ব্যক্িত মািলকানা সম্মািনত বেল গণ্য করা হয় এবং বলা হেয়েছ েয,মহান আল্লাহ
স্বর্ণ  ও  েরৗপ্য  মুদ্রােক  (ধন-সম্পদ)  তাঁর  বান্দােদর  জন্য  কল্যাণকর  ও  উপকারী  মাধ্যম  কেরেছন।  এর  ফেল
বান্দাগণ এ সব মুদ্রার সদ্ব্যবহার কের িনেজেদর জীবন ও জীিবকা িনর্বাহ করেত এবং এগুেলার মাধ্যেম তারা তােদর
বস্তুগত  চািহদা  ও  প্রেয়াজনািদ  েমটােত  সক্ষম  হেব।  এ  কারেণই  েয  ব্যক্িত  প্রচুর  ধন-সম্পদ  অর্জন  কের  মহান
আল্লাহর আেদশ পালন কের এবং যাকাত অর্থাৎ অভাবীেদর অিধকারসমূহ আদায় কের তার সমুদয় সম্পদ,অর্থ ও িবত্ত তার

জন্য পিবত্র ও ৈবধ হেয় যােব।

এর পাশাপািশ দিরদ্রেদর অিধকারসমূহ আদায় না করাটাও ইসলাম ধর্েম এক অমার্জনীয় পাপ বেল গণ্য করা হেয়েছ। ইমাম
,বােকরেক দীনার,িদরহাম এবং এগুেলার ব্যবহার প্রসঙ্েগ িজজ্েঞস করা হেল িতিন বেলিছেলন

এগুেলা  হচ্েছ  পৃিথবীেত  মহান  আল্লাহর  আংিটসমূহ  যা  িতিন  তাঁর  বান্দােদর  কল্যাণার্েথ  সৃষ্িট  কেরেছন।“
এগুেলার মাধ্যেম তােদর সমুদয় িবষয় এবং লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য সুশৃঙ্খল ও সুিবন্যস্ত হয়। অতএব,েয ব্যক্িত িবপুল
ধন-সম্পেদর অিধকারী হেয় এগুেলার ক্েষত্ের মহান আল্লাহর অিধকার সংরক্ষণ করেব এবং তার অর্িজত এ ধন-সম্পেদর
যাকাত  আদায়  করেব  েসগুেলা  তার  জন্য  পুতঃপিবত্র  হেব।  আর  েয  ব্যক্িত  িবপুল  িবত্ত-ৈবভেবর  অিধকারী  হেয়ও
কার্পণ্য কের এবং মহান আল্লাহর হক আদায় কের না এবং এ  সব  স্বর্ণ ও  েরৗপ্য মুদ্রা েথেক স্বর্ণ ও  েরৗপ্েযর
প্েলট ও পাত্র ৈতির কের (এবং িবলাসবহুল জীবন-যাপেনর উপায়-উপকরণ সংগ্রহ কের) তাহেল তার ওপর মহান আল্লাহর
গ্রন্েথ শাস্িত অবধািরত হেয় রেয়েছ। মহান আল্লাহ বেলেছন : েস িদন েসগুেলােক জাহান্নােমর আগুেন উত্তপ্ত কের
গিলেয়  েসগুেলা  িদেয়  তােদর  কপােল,পার্শ্বেদশসমূেহ  এবং  িপেঠ  ছ্যাঁকা  েদয়া  হেব।  তােদরেক  বলা  হেব,েতামরা
িনেজেদর জন্য যা পুঞ্জীভূত কেরিছেল তা হচ্েছ এটাই। তাই েতামরা যা িনেজেদর জন্য গচ্িছত কেরিছেল তার স্বাদ

আস্বাদন কর।”১০

:তথ্যসূত্র



১. সূরা বাকারাহ্ : ১০৪

২. মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকীহ্,পৃ. ১৫১।

৩. ফুরু’ আল কাফী,১ম খণ্ড,পৃ. ১৪০।

৪. মান লা ইয়াহ্দুরুহুল ফাকীহ্,পৃ. ১৫১।

৫. ওয়াসােয়লুশ্ শীয়া,২য় খণ্ড,পৃ. ৪।

৬. নাহজুল বালাগাহ্,৬৩৫।

৭. সালীম িবন কাইেসর গ্রন্থ,নাজাফ েথেক মুদ্িরত,পৃ,১৫।

৮. ফুরু’ আল কাফী,১ম খণ্ড,পৃ. ১৪২।

৯. ওয়াসােয়লুশ্ শীয়া,২য় খণ্ড,পৃ. ৫।

১০. ওয়াসােয়লুশ্ শীয়া,২য় খণ্ড,পৃ. ৪।

(জ্েযািত বর্ষ ২, সংখ্যা ২)


